পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
[bookmark: _GoBack]নদীমাতৃক বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ হিসাবে সমাধিক পরিচিত। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে ছোট বড় ৮৪২ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন  করেছে। এসব প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য অবকাঠামোর পাশাপাশি ৪৭৬৫ কিলোমিটার উপকূলীয় বাঁধসহ মোট ১৫৭৬০ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ, ১১৪৮ কিলোমিটার নদী তীর সংরক্ষন কাজ, দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদ নদীর নাব্যতা রক্ষার নিমিত্তে ১০৪৯ কিলোমিটার ড্রেজিং ও পুনঃখনন কাজ, ৯৮৫৫ কিলোমিটার খাল খনন কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ১২৪ টি সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১৬.০৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করায় প্রতি বছর অতিরিক্ত প্রায় ১.১০ কোটি মেট্রিক টন খাদ্য উৎপাদিত হচ্ছে। 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারাদেশের নদ-নদী, জলাশয় সংরক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। সে জন্য ড্রেজিং করে সারা বছর নদীতে পানির প্রবাহ ধরে রাখার লক্ষ্যে ব্যাপক পরিসরে দেশের বড়, মাঝারী ও ছোট নদী ড্রেজিংসহ খাল, বিল, জলাশয় খননের কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ড্রেজিং কাজের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ড্রেজার ক্রয় করা হচ্ছে। সেই সাথে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউট নির্মানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। 
বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টেকসই উন্নয়ন ও সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বা ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ অনুমোদন করেছেন। ডেল্টা প্ল্যান এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা সম্ভব হবে এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। শেখ হাসিনার অবদান শত বর্ষের ডেল্টা প্ল্যান।
জামালপুর শহর সংরক্ষণ প্রকল্পে বিদ্যমান তীর সংরক্ষণ কাজের শক্তিশালীকরণ এবং বহ্মপুত্র নদ ড্রেজিং করার ফলে জামালপুর শহরে প্রায় ১৭০ হেঃ এলাকায় নদী ভাঙ্গনের ঝুকিমুক্ত হয়েছে।
মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলায় কাওয়াদীঘি হাওরের পানি নিষ্কাশনের জন্য নির্মিত কাশিমপুর পাম্প হাউজের পুর্নবাসন করার ফলে হাওর এলাকার বোরো ফসল  আগাম বন্যা থেকে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।  
বান্দরবান জেলায় আলিকদম সেনানিবাসকে মাতামুহুরী নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার ফলে নদী তীরবর্তী ৭৫০ হেক্টর ফসলি জমি সহ মোট ১০০০ হেক্টর এলাকা নদীভাঙ্গন হতে রক্ষা করা হয়েছে। 
পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলায় সাবেক নাজিরগঞ্জ ও দইখাতা ছিটমহলকে করতোয়া নদীর  ভাঙ্গনহতে রক্ষা করার  ফলে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ও ঐতিহাসিক স্থাপনাসহ ২২০ হেক্টর কৃষিজমি নদী ভাঙ্গনের ঝুঁকিমুক্ত  করা হয়েছে। 
রাজশাহী জেলায় রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ এবং তৎসংলগ্ন প্রায় ২০০ হেক্টর ফসলি জমিকে পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা হয়েছে।
কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি এবং তৎসংলগ্ন এলাকাকে পদ্মা নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষার জন্য তীর সংরক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কুঠিবাড়িসহ প্রায় ২০০০ হেক্টর কৃষি জমি রক্ষা পেয়েছে। 
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